
আরিব  ভাষার  উৎস,  জন্ম  ও
ক্রমিবকাশ- এম এ এস ইমন
তােদর বািণজ্যপেথর মাধ্যেম নাবািতয়ান আরিব ভাষা ও এই রূপান্তিরত
আরামাইক  িলিপ  আরব  উপদ্বীেপর  পশ্িচম  উপকূেল  িহজাজ  (বর্তমােন
ইসলােমর পিবত্র নগরী মক্কা ও মিদনা এই িহজাজ অঞ্চেল অবস্িথত) হেয়
ইেয়েমন পর্যন্ত ছিড়েয় পেড়।

যা-ই েহাক, প্রথেম নাবািতয়ান বািণজ্েযর প্রভােব এবং পের ইসলােমর
প্রসােরর  সােথ  সােথ  সারা  আরব  উপদ্বীেপই  ধীের  ধীের  আরিব  ভাষা
ছিড়েয়  পেড়,  এবং  আেগর  প্রাচীন  ভাষাগুেলার  ব্যবহার  কমেত  কমেত
এককােল  হািরেয়  যায়।  প্রধান  ব্যিতক্রম  েথেক  যায়  নাবািতয়ান  রাজ্য
েথেক দূরতম প্রান্েত অবস্িথত ইেয়েমন ও ওমান সীমান্েত হাজরামাউত ও
জুফার অঞ্চল, েযখানকার আঞ্চিলক ভাষা তখনও আরিব িছল না।

৩২৯  খ্িরষ্টাব্েদ  দােমস্েকর  ১২০  িকেলািমটার  দক্িষণ-পূর্েব  আন-
নামারােত  আেরকিট  িশলািলিপ  আিবষ্কৃত  হয়।  এই  িশলািলিপর  ভাষািট
প্রায়  শাস্ত্রীয়  আরিবর  মেতাই।  যিদও  এই  িশলািলিপগুেলা  স্পষ্টতই
আরিব ভাষায় েলখা, এগুেলা আরিব িলিপেত েলখা নয়, বরং এিট নাবািতয়ান
িলিপ, যা আরামাইক িলিপ েথেক এেসেছ।

িকন্তু  িকছু  িশলািলিপ  খ্িরষ্টীয়  ৪র্থ  এবং  ৫ম  শতাব্দীরও  রেয়েছ,
েযগুেলা আরিব ভাষার মেতা একিট িলিপেত েলখা। সাধারণত মেন করা হয়
েয,  আরিব  িলিপ  নাবািতয়ান  িলিপ  েথেক  িবকিশত  হেয়েছ,  এবং  এই
িশলািলিপগুেলা  একিট  স্ক্িরপ্ট  বা  িলিপেত  েলখা  হেত  পাের  েযিট  এই
দুিটর মধ্েয হেত পাের। এই িশলািলিপগুেলা মূলত উত্তর আরেবর িছল।

অন্যিদেক, দক্িষণ আরবীয়রা তােদর বািণজ্িযক আদান-প্রদান, ঐিতহািসক
ঘটনাবিল  ও  সািহত্য  ইত্যািদ  িবষয়েক  িলিপবদ্ধ  করার  জন্য  েয  ধরেনর
উপাদান  ব্যবহার  করত,  তা  সম্পূর্ণরূেপ  ধ্বংস  হেয়  েগেছ।  এই  ধরেনর
িশলািলিপর প্রাচীনতম িনদর্শনগুেলার বয়স খ্িরষ্টপূর্ব অষ্টম ও নবম
শতক।

এই িলিপগুেলা েলখা হেতা একবার বাঁ িদক েথেক ডান িদেক, পেরর লাইন
ডান েথেক বাঁ িদেক। এই িলিপগুেলা েথেক জানা যায় েয, দক্িষণ আরবীয়
বা  িমনীয়-সািবয়ান  ভাষার  (িহময়ারাইট  নােমও  পিরিচত)  বর্ণমালােত
২৯িট অক্ষর িছল যা আধুিনক আরিব বর্ণমালােতও েদখা যায়। বর্ণগুেলার

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae-2/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae-2/


আকার িছল অেনকটা কাঁটাওয়ালা আঁকিশ বা কুড়ুেলর মেতা।

এগুেলা এেসিছল িসিনয় বর্ণমালা েথেক, েযিট আবার িফিনিশয় ও িমশরীয়
বর্ণমালার  পূর্বসূিরর  মধ্েয  েযাগসূত্র  গেড়  তুেলিছল।  এই  সমস্ত
সুসামঞ্জস্য  অক্ষরগুেলা  একিট  দীর্ঘ  উন্নয়ন  প্রক্িরয়ােক  িনর্েদশ
কের।

অন্যান্য  েসিমিটয়  বর্ণমালার  মেতা  এর  বর্ণমালােতও  েকবলমাত্র
ব্যঞ্জনবর্েণরই অস্িতত্ব িছল। িবেশষ্য পদ গঠেন, ক্িরয়ার ধাতুরূপ,
ব্যক্িতবাচক  সর্বনাম  ও  শব্দভাণ্ডােরর  েবশ  িকছু  ক্েষত্ের
আক্কািদয়ান  (অ্যািসেরা-ব্যািবলিনয়ান)  ও  ইিথওপীয়  ভাষার  সঙ্েগ
দক্িষণ আরবীয় ভাষার িমল লক্ষ্য করা যায়।

আবার, এই ভাষার মধ্েয ভাঙা-ভাঙা বহুবচন লক্ষ্য করা যায় যা উত্তর
আরবীয় ও ইিথওপীয় ভাষার ৈবিশষ্ট্যেকই প্রিতফিলত কের। আক্কািদয়ান,
দক্িষণ আরবীয় ও ইিথওপীয় ভাষা িকছু িকছু ক্েষত্ের পুরেনা েসিমিটক
ভাষার  ৈবিশষ্ট্যেকই  প্রিতফিলত  কেরেছ।  ইেয়েমন  সংস্কৃিত  ধ্বংেসর
সঙ্েগ সঙ্েগ দক্িষণ আরবীয় ভাষার িবলুপ্িত ঘেট, আর এই স্থান দখল
কের  েনয়  উত্তর  আরবীয়  ভাষা।  উত্তর  আরেব  ‘উকাজ’-এর  মেতা  সািহত্য
েমলা,  কাবায়  বার্িষক  হজ্বযাত্রা  ও  মক্কার  সঙ্েগ  বািণজ্িযক
সম্পর্ক এই পিরবর্তেনর প্রক্িরয়ােক ত্বরান্িবত কের।

আরেব  ইসলাম  আগমেনর  আেগ,  উপদ্বীেপর  চারপােশ  আরিব  ভাষার  অসংখ্য
উপভাষা  প্রচিলত  িছল।  তেব  ‘েকাইন’  নােম  একিট  সাধারণ  সািহত্িযক
ভাষাও িছল কিবতার জন্য, যা িবিভন্ন উপজািতর মধ্েয ব্যবহৃত হেতা।
সািহত্িযক  ভাষা  েকাইেন  েলখা  কিবতার  অংশগুেলা  ক্লািসক্যাল  বা
ধ্রুপদী আরিব ভাষার প্রাচীনতম উদাহরণ।

ধ্রুপদী আরিব সািহত্েযর প্রাচীনতম িনদর্শন হেলা ‘মুআল্লকাত’ নামক
কিবতা  সংকলন।  আরব  পণ্িডতেদর  মেত,  ইসলািম  যুেগর  আেগ  তদানীন্তন
প্রাক-ইসলািম কিবেদর েলখা েসরা সাতিট দীর্ঘ কিবতা সংগ্রহ কের এেক
একত্ের  সংকলন  করা  হয়।  এই  প্রাক-ইসলািম  কিবেদর  মধ্েয  সবেচেয়
িবখ্যাত  ইমরুল-কােয়স,  িযিন  খ্িরস্টীয়  ষষ্ঠ  শতেকর  প্রথমার্েধ
জীিবত  িছেলন।  পরবর্তী  যুেগ  আরিব  ব্যাকরণিবদরা  েয  ভাষােক
‘আরািবয়্যা’ নাম িদেয় প্রিমত আরিব িহেসেব গ্রহণ কেরন, তার প্রথম
িনদর্শন  এই  কিবতাগুেলা।  কুরআন  পােঠ  েয  আরিব  উচ্চারণ  ও  ব্যাকরণ
ব্যবহার হয়, েসিটও এই প্রিমত আরিবর উদাহরণ।

তাই  বলা  যায়,  ধ্রুপদী  আরিব,  েযিট  ৬ষ্ঠ  শতক  েথেক  প্রচিলত  হয়,



েসটােতই পিবত্র কুরআন েলখা হেয়েছ। কুরআন েলখার সময় ধ্রুপদী আরিব
ভাষার সাতিট উপভাষা িছল, যার সবকিটেতই কুরআন েলখা হেয়িছল। িকন্তু
কুরাইশ  সংস্করণিট  েসই  মানদণ্ড  হেয়  উেঠেছ,  যার  উপর  িভত্িত  কের
আজেকর কুরআন পিঠত হয়।

পার্থক্যগুেলা  উচ্চারেণ;  শব্দভান্ডার  বা  ব্যাকরেণ  নয়।  কুরআেনর
আরিব  প্রাক-ইসলািমক  ধ্রুপদী  আরিব  কিবতার  অনুরূপ,  তেব
সম্পূর্ণভােব নয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবেনর শুরু েথেক অষ্টম
শতাব্দী পর্যন্ত, ইসলািম সাম্রাজ্েযর িবজয় আরিব ভাষােক নতুন নতুন
দূরবর্তী েদেশ ছিড়েয় েদয়। ইসলািম সাম্রাজ্েযর িবস্তৃিতর পর আরিব
ভাষােক  মানসম্মত  করার  প্রেয়াজনীয়তা  অনুভূত  হয়।  কারণ,  িবপুল
সংখ্যক  মানুষ  এই  ভাষা  ব্যবহার  শুরু  কেরিছল।  যার  কারেণ  এেক  আরও
ব্যবহািরক  করা  হয়,  নতুন  শব্দভাণ্ডার  ৈতির  করা  হয়,  এবং  গদ্েযর
ব্যাকরণ ও গদ্যৈশলী প্রিমত করা হয়।

সব েসিমিটক ভাষার প্রধান ৈবিশষ্ট্য হেলা ব্যাঞ্জনবর্ণ িদেয় গিঠত
শব্দমূল।  সাধারণত  িতনিট  ব্যাঞ্জনবর্ণ  িনেয়  গিঠত  হয়  একিট  মূল
শব্দ,  যােদর  একিট  মূল  অর্থ  থােক।  তারপর  স্বরবর্ণ  েযাগ  কের  বা
উপসর্গ,  মধ্যসর্গ  আর  অন্তঃপ্রত্যয়  বিসেয়  এই  মূলেক  িবিভন্নভােব
পিরবর্তন  কের  িবিভন্ন  কাছাকািছ  অর্েথর  শব্দ  ৈতির  করা  হয়।
উদাহরণস্বরূপ  আরিব  ‘সািলম’  মূলিট  েদখা  যাক।  এর  অর্থ  ‘িনরাপদ’।
মূল  শব্েদর  সােথ  স্বরবর্ণ  বা  উপসর্গ,  মধ্যসর্গ  আর  অন্তঃপ্রত্যয়
েযাগ  কের  আমরা  পাই:  সালামুন  (যার  অর্থ  শান্িত),  মুসিলমুন  (যার
অর্থ মুসিলম)। আবার ‘িকতাব’ েদিখ, যার অর্থ ‘বই’। এ েথেক েপলাম
কুতুিব  (যার  অর্থ  বই  িবক্েরতা),  মক্তব  (যার  অর্থ  প্রাথিমক
িবদ্যালয়)।  আর  এভােবই  আরিব  ভাষার  িবিভন্ন  শব্দভাণ্ডার  ৈতির
হেয়েছ।

যখন  িলিখত  ভাষা  িহেসেব  ধ্রুপদী  আরিব  প্রিমত  হচ্েছ,  আরব
সাম্রাজ্েযর  শহরগুেলােত  আরিব  ভাষার  স্থানীয়  উপভাষাগুেলাও
আিবর্ভূত  হয়।  এই  উপভাষাগুেলা  সরাসির  ধ্রুপদী  আরিব  েথেক  আেসিন,
বরং প্রাক-ইসলািমক আরিব উপভাষা ‘েকাইন’ েথেক এেসেছ। েলভান্ট এবং
েমেসাপেটিময়ার উপভাষাগুেলা আরামাইক দ্বারা, মাগেরেবর উপভাষাগুেলা
বারবার  (Berber)  দ্বারা,  িমশেরর  উপভাষাগুেলা  কপ্িটক  দ্বারা
প্রভািবত হেয়িছল।

এই নতুন উদীয়মান উপভাষাগুেলার প্রথম শতাব্দীেক িনও বা নব্য-আরিব
িহেসেব উল্েলখ করা হয়। যিদও ধ্রুপদী আরিব প্রিমত িছল, সবাই এিট



িনখুঁতভােব িলখেত পারত না। ক্লািসক্যাল আরিব এবং নব্য-আরিব বা এর
উপভাষা উভেয়র ৈবিশষ্ট্য ধারণ করা েলখােক িমডল বা মধ্য আরিব ভাষা
বলা হয়।

‘িমডল’ েকান সময়েক েবাঝায় না, বরং এই আরিব ক্লািসক্যাল এবং নব্য-
আরিবর  কেথাপকথেনর  মধ্যবর্তী  ভাষা  িছল।  শতাব্দীর  পর  শতাব্দী  ধের
িনও আরিব উপভাষািট (েযিট আধুিনক) আধুিনক আরিবসহ কেথাপকথন উপভাষায়
িবকিশত  হেত  থােক,  িকন্তু  সািহত্িযক  আরিব  তুলনামূলকভােব  স্িথর
িছল, কারণ কুরআেনর আরিবেক সর্বদাই আদর্শ িহেসেব েদখা হেতা।

আদর্শ  আরিব  অনুসরণ  করার  জন্য  এিট  সম্ভবত  উপভাষার  উপর  রক্ষণশীল
প্রভাব  েফেলিছল,  এবং  এই  কারেণ  েনেপািলয়ন  িমশের  প্রেবেশর  পেরও
তােদর মধ্েয খুব েবিশ পিরবর্তন আেসিন।

মধ্যযুেগর  প্রথমিদেক  আরিব  ভাষা  িছল  ভূমধ্যসাগরীয়  অঞ্চেলর
েদশগুেলার  সংস্কৃিতর  প্রধান  বাহন।  এিট  িবেশষ  কের  িবজ্ঞান,  গিণত
এবং  দর্শেন  বহুল  ব্যবহৃত  হেতা।  ফেল  ইউেরােপর  েদশগুেলার  অেনক
ভাষাও আরিব েথেক প্রচুর শব্দ ধার কেরেছ।

ইউেরােপর  খ্িরস্টান  ও  আরেবর  মুসিলম  সভ্যতার  ৈনকট্য  এবং
দীর্ঘস্থায়ী  মুসিলম  সংস্কৃিত  ও  আরিব  ভাষার  উপস্িথিতর  কারেণ
স্প্যািনশ,  পর্তুিগজ,  কাতালান  এবং  িসিসিলয়ান  শব্দভাণ্ডাের  আরিব
শব্দ েদখা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, ‘আলেজবরা’ বা ‘বীজগিণত’ আরিব শব্দ ‘আল-জাবর’ েথেক
এেসেছ। মাল্িটজ বা মাল্টার ভাষা হেলা একিট েসিমিটক ভাষা, যা আরিব
ভাষার  একিট  উপভাষা  েথেক  এেসেছ  এবং  এিট  ল্যািটন  বর্ণমালায়  েলখা
হয়। গ্রীক এবং বুলেগিরয়ানসহ বলকান রাষ্ট্েরর ভাষাগুেলাও অেটামান
তুর্িকেদর  সােথ  েযাগােযােগর  মাধ্যেম  আরিব  ভাষার  উল্েলখেযাগ্য
সংখ্যক শব্দ অর্জন কেরেছ।

১৭৯৮  সােল  আরব  িবশ্ব  প্রথমবােরর  মেতা  পশ্িচমা  িবশ্েবর  সােথ
েযাগােযােগর  বৃহত্তর  যুেগ  প্রেবশ  কের  এবং  নতুন  পশ্িচমা
ধারণাগুেলা  প্রবােহর  জন্য  আরিব  ভাষােক  িবংশ  শতেকর  েগাড়ার  িদেক
আধুিনকায়ন  করার  প্রেয়াজিনয়তা  অনুভব  কের।  ফলশ্রুিতেত  আরিব  ভাষার
আঞ্চিলক  একােডিমগুেলা  ভাষার  একিট  সংস্কার  প্রক্িরয়া  শুরু  কের।
সংস্কার  প্রক্িরয়ািট  প্রধানত  ভাষার  শব্দভান্ডার  সম্প্রসারণ  এবং
ভাষােক  আধুিনক  করা  িনেয়  ব্যাপক  কাজ  কের।  সংস্কার  প্রক্িরয়ার  পর
আরিব ভাষা আধুিনক স্ট্যান্ডার্ড আরিব িহসােব পিরিচিত লাভ কের।



িবশ্বজুেড়  আরিব  ভাষা  অন্যান্য  অেনক  ভাষােক  প্রভািবত  কেরেছ,
িবেশষ  কের  মুসিলম  সংস্কৃিত  এবং  মুসিলমরা  েযসব  েদশ  জয়  কেরিছল
েসগুেলার  ভাষােক।  সর্বািধক  প্রভািবত  ভাষার  মধ্েয  কেয়কিট  হেলা
ফার্িস,  তুর্িক,  িহন্িদ,  উর্দু,  কাশ্মীির,  কুর্িদ,  বসিনয়ান,
কাজাখ,  বাংলা,  মালয়  (ইন্েদােনিশয়ান  এবং  মালেয়িশয়ান),  মালদ্বীপ,
পশতু,  পাঞ্জািব,  আলেবিনয়ান,  আর্েমিনয়ান,  আজারবাইজানীয়,
িসিসিলয়ান,  স্প্যািনশ  ,  গ্রীক,  বুলেগিরয়ান,  তাগালগ,  িসন্িধ,
ওিড়য়া,  িহব্রু,  হাউসা,  এবং  আফ্িরকার  িকছু  িকছু  ভাষা,  েযমন:
েসায়ািহিল,  েসামািল।  িবপরীেত,  অন্যান্য  ভাষা  েথেকও  আরিব  ভাষায়
শব্দ  এেসেছ,  যার  মধ্েয  রেয়েছ  আরামাইক,  িহব্রু,  ল্যািটন,  গ্রীক,
ফার্িস  এবং  িকছুটা  তুর্িক  (উসমানী  সাম্রাজ্েযর  কারেণ),  ইংেরিজ
এবং  ফরািস  (েলভান্েট  তােদর  উপিনেবেশর  কারেণ)  এবং  অন্যান্য
েসিমিটক ভাষা, েযমন- আিবিসিনয়ান।

আরিব বর্ণমালা েলখা হয় ডান িদক েথেক বাম িদেক। এই বর্ণমালাগুেলা
নাবািতয়ােনর  মাধ্যেম  আরামাইক  েথেক  উদ্ভূত  হেয়েছ।  সাধারণ  েলখার
পাশাপািশ আরিব বর্ণমালার অেনকগুেলা িলখনৈশলী িবকিশত হেয়িছল।

এেদর  মধ্েয  অন্যতম  ও  সুন্দর  একিট  িলখন  পদ্ধিত  হেলা  আরিব
ক্যািলগ্রািফ।  পিবত্র  কুরআন  ও  অন্যান্য  বই  েলখার  জন্য,  এবং
মসিজদ,  মাজার  বা  ইসলােমর  স্মৃিতেসৗেধর  িশলািলিপগুেলার  সজ্জা
িহেসেব  আরিব  ক্যািলগ্রািফর  ব্যবহার  েদখা  যায়।  এই
ক্যািলগ্রািফগুেলা  কুরআেনর  একিট  আয়াত  বা  একিট  হািদস  বা  আরিবেত
েলখা েযেকােনা িবমূর্ত আর্ট বা ৈশল্িপক নকশা হেত পাের।

ক্যািলগ্রািফগুেলা েবশ মেনামুগ্ধকর হয় বেল িবিভন্ন িডজাইন িহেসেব
এগুেলার  ব্যবহার  েচােখ  পেড়।  েসৗন্দর্েযর  প্রতীক  িহেসেব  এসব
ক্যািলগ্রািফর িবশ্বেজাড়া ব্যাপক কদর রেয়েছ।

সংকলেনঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, ৈদিনক ‘েমেহরপুর প্রিতিদন’



আরিব  ভাষার  উৎস,  জন্ম  ও
ক্রমিবকাশ- এম এ এস ইমন
আরিব  নামিট  শুনেল  প্রথেমই  আমােদর  মেন  আেস  এিট  পিবত্র  কুরআেনর
ভাষা,  যা  ইসলাম  ধর্েমর  সােথ  সম্পর্িকত।  সারা  িবশ্েবর  মুসলমানরা
প্রিতিদন তােদর প্রার্থনায় আরিব ভাষায় কুরআেনর িকছু অংশ পাঠ কের
থােকন।

এিট  বলার  অেপক্ষা  রােখ  না  েয,  আরিব  ভাষা  মুসলমানেদর  কােছ  একিট
অিত পিবত্র ভাষা িহেসেব গণ্য।সর্বেশষ নবী ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ
(সা.) এর মাতৃভাষা িছল আরিব, আর আল্লাহ িজব্রাইেলর (আ.) মাধ্যেম
তার উপর এই ভাষায় ওহী নািযল করেতন।

ঐিতহািসকভােব মুসিলমেদর িবশ্বাসমেত, আরিবই েসই ভাষা যার মাধ্যেম
জান্নাত  বা  স্বর্েগ  মানুষ  এেক  অন্েযর  সােথ  বা  েফেরশতােদর  সােথ
েযাগােযাগ করেব।

আরিব  হেলা  িবশ্েবর  বহুল  ব্যবহৃত  কথ্য  ভাষাগুেলার  মধ্েয  একিট।
ব্যবহােরর  িদক  েথেক  এিট  পঞ্চম  স্থােন,  যা  আজেকর  মধ্যপ্রাচ্য  ও
উত্তর  আফ্িরকা  জুেড়  একিট  সরকাির  ভাষা  িহেসেব  ব্যবহার  হচ্েছ।
এমনিক  এর  ব্যবহার  িবিভন্ন  উপভাষােতও  রেয়েছ।  উপেরই  বলা  হেয়েছ,
আরিব ভাষা মুসিলমেদরর কােছ একিট ধর্মীয় ভাষা িহেসেবও কাজ কের।

কারণ,  আরিব  হেলা  পিবত্র  ধর্মগ্রন্থ  আল-কুরআেনর  ভাষা,  এবং  এিট
ইসলাম ধর্েমর সােথ সরাসির যুক্ত। এভােব এই ভাষা ধর্মীয় তাৎপর্েযর
সােথ  সােথ  ঐশ্বিরক  উদ্ঘাটেনর  সােথও  যুক্ত,  যা  ইিতহােস
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা েরেখ আসেছ।

জনপ্িরয়  এই  আরিব  ভাষা  েকাথা  েথেক  এেসেছ?  এর  জন্ম  কীভােব  হেলা?
আর,  কীভােবই  বা  এর  পিরবর্তন  ঘেটেছ?  প্রাচীন  এই  ভাষা  সম্পর্েক
জানােতই আজেকর এই েলখা। পাঠকবৃন্দ, েতা চলুন আরিব ভাষা সম্পর্েক
জানেত ঘুের আিস ইিতহােসর পাতা েথেক।

আজেকর  িবষয়  হেলা  আরিব  ভাষা,  যােক  আরিবেত  ‘আল  আরািবয়া’  বলা  হয়।
প্রায়  ২৯৩  িমিলয়ন  স্থানীয়  ভাষা  ব্যবহারকারী,  এবং  িবশ্বব্যাপী
েমাট ৪২২ িমিলয়ন মানুষ আরিব ভাষায় কথা বেলন। িবশ্েবর ২৬িট েদেশর
অিফিসয়াল  ভাষা  আরিব।  এিট  জািতসংেঘর  ছয়িট  অিফিসয়াল  ভাষার  মধ্েয

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae/
https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%86%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%bf-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b7%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%89%e0%a7%8e%e0%a6%b8-%e0%a6%9c%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%ae-%e0%a6%93-%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a6%ae/


একিট।

কুরআেনর  ভাষা  িহেসেব  এিট  সারা  িবশ্েবর  ১.৭  িবিলয়ন  মুসলমােনর
ধর্মীয়  ভাষাও।  যিদও  তােদর  অিধকাংশই  আরিব  ভাষায়  মেনর  ভাব  আদান-
প্রদান পাের না, িকন্তু প্রার্থনা এবং ধর্মীয় অধ্যয়েনর জন্য আরিব
ভাষা  সম্পর্েক  িকছু  জ্ঞান  তােদর  অিধকাংেশরই  রেয়েছ।  এই  ভাষার
রেয়েছ িবিভন্ন ৈবিচত্র্য।

প্রধান ৈবিচত্র্যগুেলার মধ্েয একিট হেলা কুরআেনর শাস্ত্রীয় আরিব।
অেনক পণ্িডত এেক আরিব ভাষার সবেচেয় িনখুঁত রূপ বেল মেন কেরন, এবং
েকউ  েকউ  বেলন  েয,  এিট  একমাত্র  সত্িযকােরর  আরিব,  কারণ  এটাই  িছল
েসই  ভাষা  েয  ভাষায়  সৃষ্িটকর্তা  আল্লাহ  েশষ  নবী  ও  রাসুল  হযরত
মুহাম্মদ (সা.) এর কােছ কুরআন অবতীর্ণ কেরন। তারপর রেয়েছ মডার্ন
স্ট্যান্ডার্ড  আরিব,  যা  আজ  অিফিসয়াল  ভাষা  িহেসেব  ব্যবহৃত  আরিব
ভাষার একিট রূপ।

এিট  সািহত্েয  ব্যবহৃত  আরিবর  আধুিনক  রূপ,  যা  কুরআেনর  ধ্রুপদী
আরিবর  উপর  িভত্িত  কের  ৈতির।  এটা  িঠক  শাস্ত্রীয়  আরিবর  মেতা  নয়,
িকন্তু  উভয়েকই  আরবরা  ‘আল-ফুশা’  বেল  উল্েলখ  কেরেছ,  যার  অর্থ
‘বাকপটু বক্তৃতা’।

েসিমিটক  ভাষার  উপেগাষ্ঠীর  সর্েবাত্তম  শ্েরিণিবন্যাস  সম্পর্েক
ভাষািবদেদর  মধ্েয  এখনও  িভন্নমত  েদখা  যায়।  েসিমিটক  ভাষাগুেলা
প্েরােটা-েসিমিটক  এবং  মূল  বা  েসন্ট্রাল  েসিমিটক  ভাষার  উদ্ভেবর
মধ্েয,  িবেশষত  ব্যাকরেণ  ব্যাপক  পিরবর্তন  হেয়েছ  বেল  তারা  মেন
কেরন।

ভাষাতাত্ত্িবক  িবশ্েলষণ  েথেক  জানা  যায়-  আরিব  ভাষা  েসিমিটক  ভাষা
পিরবার  েথেক  এেসেছ,  এবং  এিট  ঐ  পিরবােরর  অন্যান্য  েসিমিটক  ভাষার
সােথ  িবকিশত  হেয়েছ।  েসই  িদক  েথেক  িবেশষ  কের  আরিব  ভাষা  মূলত
েকােনা িনর্িদষ্ট ভাষা েকাথা েথেক এেসেছ এই প্রশ্েনর উত্তর েদওয়া
েবশ কিঠন, কারণ ভাষা সর্বদা পিরবর্িতত এবং িবকিশত হয়।

আরিব  এবং  অন্যান্য  েসিমিটক  ভাষা,  েযমন-  িহব্রু,  আরামাইক  এবং
িফিনিশয়  সব  একই  প্েরােটা-েসিমিটক  ভাষা  েথেক  িবকিশত  হেয়েছ।  আরিব
ভাষা মূল বা েসন্ট্রাল েসিমিটক শাখার অন্তর্গত একিট ভাষা, েযখােন
েসন্ট্রাল  েসিমিটেকর  আেরকিট  শাখা  েথেক  িহব্রু,  আরামাইক  এবং
িফিনিশয় ভাষাগুেলা এেসেছ। েসিমিটয় েগাত্েরর ভাষাসমূেহর অন্তর্গত
জীিবত  েসিমিটক  ভাষাগুেলা  হেলা  আধুিনক  িহব্রু  ভাষা  (ইসরােয়েলর



ভাষা),  আমহারীয়  (ইিথওিপয়ার  ভাষা),  এবং  ইিথওিপয়ায়  প্রচিলত
অন্যান্য  ভাষা।  মৃত  েসিমিটয়  ভাষাগুেলার  মধ্েয  আেছ  প্রাচীন
িহব্রু, আক্কাদীয় (ব্যািবলনীয় ও আিসরীয়), িসরীয় ও ইিথওপীয় ভাষা।

বহু  আরব  িবেশষজ্ঞ  আরিব  ভাষার  উৎস  েখাঁজার  েচষ্টা  কেরেছন।
উদাহরণস্বরূপ,  ইবেন  আল  ক্বালিব  তার  িলিখত  িকতাব  আল-আসাম  বইেয়
িলেখেছন,  ব্যািবলন  েথেক  আসা  আমািলয়ার  জায়ান্টরাই  প্রথম  আরিবেত
কথা বলেতন, এবং তােদর সােথ এিট আরব ভূখণ্েড ছিড়েয় েদন।

এছাড়া একিট জনপ্িরয় ও ব্যাপক গৃহীত তত্ত্ব ও ধারণা হেলা- আরিব
ভাষা  দক্িষণ  আরব  ও  আধুিনক  ইেয়েমেনর  আেশপােশ  উদ্ভূত  হেয়েছ,  এবং
পের  এিট  উত্তের  ছিড়েয়  পেড়েছ।  পাঠক,  চলুন  েদেখ  আিস
ভাষাতাত্ত্িবক িবশ্েলষণ েথেক পাওয়া আফ্েরা-এিশয়ািটক ভাষা পিরবার
েথেক আরিব ভাষা কীভােব এেলা তার একিট সম্ভাব্য প্রবাহ িচত্র।

প্রাচীনকােল  আরেবর  অিধবাসীরা  িবিভন্ন  েসিমিটক  ভাষায়  কথা  বলত।
দক্িষণ-পশ্িচেম,  প্রাচীন  দক্িষণ  আরব  পিরবােরর  (েযমন-  দক্িষণ
থামুিডক)  অন্তর্গত  এবং  এর  বাইেরর  িবিভন্ন  েসন্ট্রাল  েসিমিটক
ভাষার ব্যবহার িছল।

িবশ্বাস  করা  হয়,  আধুিনক  দক্িষণ  আরবীয়  ভাষার  (নন-েসন্ট্রাল
েসিমিটক  ভাষা)  পূর্বপুরুষরাও  এই  সমেয়  দক্িষণ  আরেবর  ভাষায়  কথা
বলত। উত্তের, উত্তর িহজােজর মরূদ্যােন, দাদািনিটক এবং তায়মািনিটক
িশলািলিপর  ভাষাগুেলার  িকছুটা  প্রিতপত্িত  িছল।  নজদ  এবং  পশ্িচম
আরেবর িকছু অংেশ ‘থামুিডক িস’ নােম িশলািলিপেত প্রাপ্ত একিট ভাষা
পণ্িডতরা খুঁেজ েপেয়েছন।

পূর্ব  আরেব  প্রাপ্ত  একিট  িশলািলিপ  েথেক  হাসাইিটক  নােম  পিরিচত
একিট  ভাষার  প্রমাণ  পাওয়া  যায়।  এছাড়া,  আরেবর  উত্তর-পশ্িচম
সীমান্েত,  থামুিডক  িব,  থামুিডক  িড,  সাফাইিটক  এবং  িহসমাইক  নােম
পণ্িডতরা  চারিট  িবিভন্ন  ভাষা  েপেয়েছন।  ভাষাপণ্িডতেদর  প্রাপ্ত
তত্ত্েবর  িভত্িতেত  বলা  েযেত  পাের  েয,  সাফাইিটক  এবং  িহসমাইক
প্রকৃতপক্েষ আরিব ভাষার প্রাথিমক রূপ এবং েসগুেলােক পুরেনা আরিব
িহেসেব িবেবচনা করা উিচত।

আরিব  সম্পর্িকত  অসংখ্য  েসিমিটক  ভাষা  ত্রেয়াদশ  এবং  দশম  শতাব্দীর
মধ্েয  আরেব  ব্যবহার  হেতা।  িকন্তু  এগুেলার  এমন  েকােনা  ৈবিশষ্ট্য
েনই যা তােদর আরিব ভাষা িহেসেব শ্েরণীবদ্ধ করা যায়। ‘আরব’ িহেসেব
উল্েলখ  করা  েলাকেদর  প্রাচীনতম  প্রমাণ  খ্িরষ্টপূর্ব  অষ্টম



শতাব্দীর  একিট  অ্যািসিরয়ান  িশলািলিপেত  পাওয়া  যায়।  িকন্তু,  এেত
শুধু আরবেদর কথা বলা হেয়েছ। এিট তােদর ভাষার েকােনা প্রমাণ েদয়
না।

খ্িরষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী েথেক খ্িরষ্টাব্দ ৪র্থ শতাব্দীর মােঝ
এমন  িকছু  িশলািলিপ  পাওয়া  েগেছ  যা  আরিব  ভাষার  প্রাথিমক  রূেপর
প্রমাণ  েদয়।  এই  িশলািলিপগুেলার  মধ্েয  িকছু  আরিব  ভাষার  প্রাথিমক
রূপ  এবং  অন্যগুেলা  আরামাইক  ভাষায়  েলখা,  তেব  এেত  আরিবর  িকছু
প্রভাব েদখা যায়। এই িশলািলিপগুেলােত েবিশরভাগই সাধারণ নাম, তাই
এটাও আমােদর আরিব ভাষা সম্পর্েক েতমন েকােনা তথ্য েদয় না।

আরিব ভাষার সম্ভাব্য প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্িবক িনদর্শন মেন করা
হয়  জর্ডােনর  বািয়র  এলাকায়  প্রাপ্ত  খ্িরস্টপূর্ব  প্রথম
সহস্রাব্েদর প্রথমিদেকর একিট িশলািলিপেক। অবশ্য এর ভাষা আরিব না
অন্য  েকােনা  েসিমিটক  ভাষা  তা  সম্পূর্ণ  পিরষ্কার  নয়।  তেব,  প্রথম
সহস্রাব্েদর  দ্িবতীয়ার্েধর  িদককার  বহু  িশলািলিপ  পাওয়া  েগেছ
িসিরয়া,  জর্ডান  ও  উত্তর  পশ্িচম  েসৗিদ  আরেব।  মূলত  এই  িলিপগুেলার
উপর  িভত্িত  কের  এগুেলােক  একিট  উত্তেরর  শাখা  (সাফাইিটক)  ও  একিট
দক্িষেণর  শাখায়  (িহসমাইক)  ভাগ  করা  হয়।  এগুেলােত  ব্যবহৃত  িলিপ
পরবর্তীকােলর  আরিব  িলিপ  েথেক  সম্পূর্ণ  িভন্ন  ও  তৎকালীন  দক্িষণ
আরেব প্রচিলত িলিপ েথেক উৎপন্ন।

িকন্তু িলিপ আলাদা হেলও এই েলখাগুেলার ভাষা িবেবচনা কের এগুেলােক
আরিব  ভাষারই  প্রাচীন  রূপ  বেল  িনর্ণয়  কেরেছন  ভাষািবদরা।  িঠক  একই
সমেয়  আরব  উপদ্বীেপর  অন্যান্য  জায়গায়  অন্যান্য  িলিপেতও  েসিমিটক
ভাষায়  আরও  েলখা  পাওয়া  েগেছ,  িকন্তু  েসগুেলার  েকােনাটাই  পরবর্তী
কােলর আরিব ভাষার পূর্বসূরী িছল না বেল মেন কেরন পণ্িডতরা। েসই
িহেসেব  েদখেল  উত্তর-পশ্িচম  আরব  ও  দক্িষণ  শাম  (েলভান্ট  বা
Levant)-এ আরিব ভাষার প্রথম সহস্রাব্েদর পূর্বপুরুেষর েদখা পাওয়া
যাচ্েছ।

আরব ভূিমেত প্রধান রাজ্যগুেলার একিট িছল নাবািতয়ান রাজ্য। তােদর
রাজধানী িছল জর্ডােনর েপট্রা নগরীেত, যা উত্তর আরেব অবস্িথত। তেব
মজার  ব্যাপার  হেলা,  নাবািতয়ান  মানুষরা  তখন  আরিব  ভাষা  িলখত  না।
তােদর বািণজ্যব্যবস্থা িছল অন্যান্য দূেরর রাজ্যগুেলােত।

তাই  েযাগােযােগর  জন্য  ব্যবহার  হেতা  েসই  সমেয়র  মধ্যপ্রাচ্েযর
প্রধান  ভাষা  আরামাইক।  তেব  স্থানীয়  অিধবাসীরা  েমাটামুিট



িনশ্িচতভােবই  প্রাচীন  আরিব  ভাষায়  কথা  বলেতন।  খ্িরষ্টীয়  দ্িবতীয়
শতেক  নাবািতয়ানেদর  মধ্েয  প্রথম  আরামাইক  িলিপর  একটা  টানা  হােতর
রূপেভেদ  আরিব  ভাষা  িলখেত  েদখা  েগল,  যা  আইন  আভদাত  (Ein  Avdat)
িশলািলিপেত েদখা যায়।

এিটই  প্রাচীনতম  িশলািলিপ,  েযিট  িনঃসন্েদেহ  আরিব  ভাষার,  যার  সময়
প্রায়  ১২৫  খ্িরষ্টাব্দ।  পাঠক,  আপনারা  িনেচ  েয  ছিবিট  েদখেত
পারেছন, েসিটই আইন আভদাত িশলািলিপ, যা বর্তমান ইসরাইেলর দক্িষেণ
েনেগভ মরুভূিমর একিট িগিরপথ ‘আইন আভদাত’-এ পাওয়া েগেছ। এিট একিট
আরামাইক িশলািলিপ, তেব এেত আরিব ভাষার িতনিট লাইন রেয়েছ।

সংকলেনঃ এম.এ.এস ইমন
প্রকাশক, ৈদিনক ‘েমেহরপুর প্রিতিদন’


